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আধ্যাত্িমকতা ও আল্লাহরপ্রিত প্েরম
কুরআেনর আেলায় আেলািকত মানুষ পিবত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর িশক্ষার অনুবর্তী হেয় সিঠক ধারায় আধ্যাত্িমকতার
অিধকারী হয় যােত সত্যপ্েরম ও পুণ্যকর্েমর সমন্বয় ঘেটেছ। এ আধ্যাত্িমকতায় মানুষ তার জীবেনর পিরক্রমায় ক্রমান্বেয় আল্লাহ্
সম্পর্েক গভীর জ্ঞান লাভ কের। এ জ্ঞান অর্জন কখনও েথেম থােক না; বরং ধারণাগতভােব েযমন এ জ্ঞান গভীর েথেক গভীরতর হেত থােক,
মাধ্যেমও স্রষ্টার অস্িতত্বেক বাস্তবরূেপ িনেজর মধ্েয ও সৃষ্িটজগেত প্রত্যক্ষ (ـــم حضـــوری েতমিন আত্মিনর্ভর জ্ঞােনর (عل

কের। এভােব স্রষ্টা পিরিচিতর পিরিধ বৃদ্িধর সােথ সােথ স্রষ্টার প্রিত ভালবাসার গভীরতা ও ব্যাপকতাও বৃদ্িধ পায়।
আল্লাহ্-পিরিচিত  ও  তাঁর  প্রিত  ভালবাসার  েকান  সীমা-পিরসীমা  েনই।  তাই  এ  দু’ক্েষত্ের  সকল  সময়  ও  অবস্থায়  গিতশীলতা,  উন্নিত,

: আিধক্য ও ঊর্ধ্বগিত পিরলক্িষত হয়। এ কারেণই মহান আল্লাহ্ বেলেছন
 والذن آمنوا اشدّوا حبا لله  

যারা ঈমান এেনেছ তারা আল্লাহেক ভালবাসার ক্েষত্ের প্রকটতম।’  েযেহতু আল্লাহর প্রিত আন্তিরক িবশ্বাস তাঁর (সম্পর্েক জ্ঞান)‘
পিরিচিত ও ভালবাসা েথেক উৎসািরত, িবকিশত ও ফলবান হয় েসেহতু এ আয়ােত আিধক্েযর কথা বলা হয়িন; বরং প্রকটতার কথা বলা হেয়েছ এবং

,তার সঙ্েগ ঈমান ও িবশ্বােসর সম্পর্েকর িবষয় উল্িলিখত হেয়েছ। এ আয়াত যিদ সূরা মূল্ক-এর এ আয়ােতর পােশ রাখা হয়

  الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ‌  

িযিন সৃষ্িট কেরেছন মৃত্যু ও জীবনেক েযন িতিন েতামােদর পরীক্ষা কেরন েতামােদর মধ্েয েক কর্েম উত্তম’, তেব েদখা যােব এখােনও‘
কর্েমর আিধক্েযর কথা বলা হয়িন, কর্েমর অিধকতর উত্তম হওয়ার প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ অর্থাৎ আমল ও কর্েমর গুণগত মােনর কথা বলা
হেয়েছ।  অন্যভােব  বলা  যায়,  এ  আয়াত  দু’িট  েথেক  েবাঝা  যায়,  একিদেক  ঈমােনর  ক্েষত্ের  িবশ্বাসীেদর  মধ্েয  মর্যাদা  ও  পর্যায়গত
পার্থক্য রেয়েছ, অন্যিদেক িবশ্বাস ও কর্েমর সঙ্েগ িবশ্বাসী ব্যক্িতর সত্তা ও অস্িতত্েবর অিবচ্েছদ্য সম্পর্ক রেয়েছ এ অর্েথ
েয,  ঈমােনর তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্িধর সােথ সােথ িবশ্বাসী ব্যক্িতর অস্িতত্বগত উৎকর্েষর বৃদ্িধ ঘেট। ফেল একই কর্ম উচ্চতর
পর্যােয়র  ঈমােনর  ব্যক্িত  দ্বারা  সংঘিটত  হওয়া  তার  েথেক  িনম্ন  পর্যােয়র  ঈমােনর  ব্যক্িত  দ্বারা  সংঘিটত  হওয়া  অেপক্ষা
গুণগতভােব  অিধক  মর্যাদার  অিধকারী।  তাই  পিবত্র  কুরআেন  এ  দু’পর্যােয়র  মধ্েয  পার্থক্য  সুিনর্িদষ্ট  করা  হেয়েছ।  িনম্নতর

-পর্যােয়র  িবশ্বাসীেদর  ক্েষত্ের  বলা  হেয়েছ
অর্থাৎ তােদর প্রিতপালেকর িনকট তােদর জন্য মর্যাদাসমূহ রেয়েছ,১ অথচ উচ্চতর পর্যােয়র িবশ্বাসীেদর   ْهِــمَــاتٌ عِنــدَ رب ــمْ دَرجََ   لهُ

-ক্েষত্ের বলা হেয়েছ
তারা স্বয়ং আল্লাহরিনকট মর্যাদাবান।‘২ প্রথম ক্েষত্ের মর্যাদার িবষয়িট তােদর অস্িতত্েবর অংেশ পিরণত‘  ِـههُمْ دَرجََاتٌ عِندَ الل 
হয়িন,  িকন্তু  দ্িবতীয়  ক্েষত্ের  মর্যাদার  িবষয়িট  তােদর  সত্তাগত  ৈবিশষ্ট্েয  পিরণত  হেয়েছ  অর্থাৎ  তারা  িনেজরাই  মর্যাদাবান

অস্িতত্ব।
সুতরাং  আমরা  এ  িবষয়  েথেক  বুঝেত  পাির  েয,  সিঠক  ধারার  আধ্যাত্িমকতা  আল্লাহ্-  পিরিচিতর  ক্েষত্ের  গভীরতা  দান  ও  এর  গিতেক
ত্বরান্িবত  করা,  ঈমােনর  পূর্ণতার,  আল্লাহর  প্রিত  ভালবাসােক  দৃঢ়তা  দান  এবং  সৎ  কর্েমর  ক্েষত্ের  িনষ্ঠা  সৃষ্িটেত  কতটা
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের! প্রকৃত আধ্যাত্িমকতা ঐশী পেথর পিথকেক পূর্ণতা অর্জেন চরম উদ্দীপনা দান কের এবং তােক আল্লাহর
িদেক  যাত্রা  ও  অস্িতত্বগতভােব  তার  ৈনকট্য  লােভর৩  ক্েষত্ের  পথিনর্েদশনা  দান  কের।  এমনিক  ব্যবহািরকভােবও  তােক  আল্লাহর
সাক্ষাৎ  লােভর  উপযুক্ত  কের  গেড়  েতােল।  এক্েষত্ের  আল্লাহর  রাসূল  ও  তাঁর   মেনানীত  স্থলািভিষক্ত  িনষ্পাপ  ইমামগেণর  ভূিমকা



সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর মেনানীত স্থলািভিষক্ত িনষ্পাপ ইমামগেণর পিরিচিত লাভ, তাঁেদর প্রিত
ভালবাসা ও তাঁেদর িনর্েদিশত পেথ চলার মাধ্যেম ঐশী মানবীয় প্রকৃিতর (িফতরােতর) িবকাশ ঘটায় এবং ঐশী প্রিতিনিধত্েবর মর্যাদা

: লাভ কের। আল্লাহর ভালবাসার পাত্ের পিরণত হেত পিবত্র কুরআন এ ধারােকই গ্রহণ করার িনর্েদশ িদেয়েছ। কুরআেনর ভাষায়
قُلْ إنِ كُنتمُْ تحُِبونَ اللـهَ فَاتبعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ

যিদ েতামরা আল্লাহেক ভালবাস, তাহেল আমার (আল্লাহর নবী) অনুসরণ কর, আল্লাহ্ও েতামােদর ভালবাসেবন এবং িতিন েতামােদর সকল গুনাহ‘
(অপরাধ ও ত্রুিট) ক্ষমা করেবন...।’৪

তাই আল্লাহর নবীেক অনুসরেণর মাধ্যেমই দ্িবপাক্িষক এ ভালবাসা বাস্তবরূপ লাভ কের। মহানবী (সা.)-এর ওফােতর মাধ্যেম আল্লাহ্ ও
তাঁর বান্দােদর মধ্েয ভালবাসার সম্পর্কিট িবচ্িছন্ন হয় না;  বরং মহানবী (সা.)-এর স্থলািভিষক্ত িহসােব েয সকল পূর্ণ মানব ও
িনষ্পাপ  ব্যক্িত  মেনানীত  হন  তাঁেদর  সেচতন  ও  উদ্দীপ্ত  অনুসরণ  ও  ভালবাসার  মাধ্যেম  তা  অব্যাহত  থােক।  আল্লাহরসান্িনধ্য  ও
সাক্ষাৎ লােভর একমাত্র পথ  েয  এিটই  তা  আল্লাহ্ এ  আয়ােত বেলেছন,  ‘েহ  ঈমানদারগণ!  েতামরা আনুগত্য কর  আল্লাহর,  আনুগত্য কর  (এই)
রাসূেলর  এবং  েতামােদর  মধ্য  হেত  িনর্েদেশর  অিধকর্তােদর  (উিলল  আমেরর)।’  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূেলর  পাশাপািশ  এ  িনর্েদেশর
অিধকর্তােদর  আনুগত্েযর  অপিরহার্যতা  েথেক  (তাঁেদর  িনষ্পাপত্েবর  িবষয়িট  প্রমািণত  হয়  এবং)  েবাঝা  যায়,  এিটই  একমাত্র  িসরােত

মুস্তািকম অর্থাৎ সিঠক সরল পথ।

অন্যিদেক  কুরআেনর  িশক্ষায়  িশক্িষত  মানুষ  আল্লাহ্,  রাসূল  ও  তাঁর  স্থলািভিষক্ত  প্রিতিনিধেদর  বন্ধু  ও  অনুসারীেদর  প্রিত
বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাঁেদর শত্রুেদর সঙ্েগ সম্পর্কহীন ও তােদর িবরুদ্েধ কেঠার যা ইসলােমর গুরুত্বপূর্ণ একিট েসাপান। মহান
আল্লাহ্  রাসূল  (সা.)-এর  সাথীেদর  ৈবিশষ্ট্য  সম্পর্েক  বেলেছন  :  ‘তারা  কােফরেদর  িবরুদ্েধ  কেঠার  এবং  িনেজেদর  মধ্েয
েসৗহার্দ্যপূর্ণ  সম্পর্েকর  অিধকারী’৫  এবং  মুিমনেদর  সম্পর্েক  বেলেছন  :  ‘তুিম  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূেলর  প্রিত  িবশ্বাস
স্থাপনকারী েকান দল পােব না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িবরুদ্ধাচারীেদর ভালবাসেব যিদও তারা তােদর িপতৃপুরুষ অথবা সন্তান-
সন্তিত অথবা তােদর ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তােদর েগাত্েরর অন্তর্ভুক্ত হয়। এরাই েস সকল েলাক, িতিন (আল্লাহ্) যােদর অন্তের ঈমান

অঙ্িকত কের িদেয়েছন।’৬

সুতরাং  কুরআেনর  কাঙ্ক্িষত  মানুষ  বুদ্িধবৃত্িতক  িচন্তার  অিধকারী,  তার  পদক্েষপসমূহ  েযৗক্িতক,  তার  উদ্দীপনার  িনয়ামক  হল
ভালবাসা  এবং  তার  প্রিতক্িরয়াসমূহ  সুপিরকল্িপত  রীিতবদ্ধ।  েস  তার  জীবেন  েয  েমৗলনীিতর  অনুসরণ  কের  তা  বস্তুগত  লক্ষ্য  ও
উদ্েদশ্যেক েকন্দ্র কের আবর্িতত হয় না অর্থাৎ তার জীবেনর মূল লক্ষ্য ৈজিবক ও প্রবৃত্িতর চািহদা পূরণ নয়; বরং েস তার সত্তা ও
কর্েম  পূর্ণতা  সাধেনর  উদ্েদশ্েয  িনেজেক  মহান  আল্লাহ্,  তাঁর  রাসূল  ও  মেনানীত  ব্যক্িতেদর  অিভভাবকত্েব  েসাপর্দ  কের।  েস
সর্বাবস্থায় তার িচন্তা,  কর্ম এবং িবশ্ব ও সমােজর কর্মকাণ্েডর েমাকািবলায় স্রষ্টার িনকট জবাবিদিহতার বন্ধেন আবদ্ধ থােক।
ফেল সকল ক্েষত্ের িনেজর িচন্তা ও পদক্েষেপর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রােখ যােত কখনই তার মূল লক্ষ্য েথেক িবচ্যুত না হেয় পেড়। একিদেক
েস স্রষ্টার উপাসনার দািয়ত্ব পরম ভালবাসা িদেয় পালন কের, অন্যিদেক স্রষ্টার ভালবাসার দািবেত সৃষ্িটর প্রিতও ভালবাসা েপাষণ
কের।  তাই  েস  সৃষ্িটর  েসবায়  িনেজেক  রত  কের,  সমােজর  প্রিত  দািয়ত্ব  পালনেক  িনজ  ব্রত  িহসােব  গ্রহণ  কের,  িবেশষত  মুসলমানেদর
সার্িবক  উন্নিতর  কর্মকাণ্েড  উদ্দীপ্ত  ভূিমকা  পালন  কের।  এভােব  েস  কুরআনী  দৃষ্িটভঙ্িগ  ও  প্রবণতার  আেলােক  মানুষেক  সত্েযর
িদেক পিরচািলত করার মাধ্যেম আদর্শ ঐশী সমাজ গঠেন সর্বাত্মক প্রেচষ্টা চালায়। এমনিক এক্েষত্ের েস সম্পদ,  জীবন ও  সম্মানেক
আল্লাহর জন্য উৎসর্গ কের। কুরআেনর আেলায় আেলািকত মানুষ এ  িশক্ষা লাভ কেরেছ েয,  আল্লাহর প্রিত ভালবাসার অন্যতম প্রকাশ হল
তাঁর  সৃষ্িটর  প্রিত  ভালবাসা।  এ  ভালবাসার  দািব  হল  সমােজর  বস্তুগত  ও  ৈনিতক  কল্যাণ  ও  উন্নিতর  জন্য  েস  িনেজেক  কষ্েট  েফলেব।
েযেহতু সকল সমােজই এমন একদল েলাক রেয়েছ যারা ব্যক্িতগত স্বার্থ িসদ্িধর উদ্েদশ্েয অন্যেদরেক িনেজেদর েসবাদােস পিরণত কের
এবং তােদর স্বাধীনতা ও অিধকার হরণ কের তােদর ৈবষিয়ক ও ৈনিতক উন্নিতর পেথ প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের েসেহতু কুরআেনর িশক্ষায়
প্রিশক্িষত মানুষ স্বাধীনতা, পূর্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও েসৗভাগ্েযর শত্রু এ েগাষ্ঠীর িবরুদ্েধ সংগ্রােম রত হয় এবং সকল অবস্থায়
এ পেথ দৃঢ় থােক। এমন ব্যক্িতর পুরস্কার সম্পর্েক মহান আল্লাহ্ বেলন : ‘িনশ্চয় যারা বেল, আমােদর প্রিতপালক হেলন আল্লাহ্, অতঃপর
তারা  দৃঢ়তার  সােথ  অিবচল  থােক,    তােদর  ওপর  েফেরশতারা  অবতীর্ণ  হয়  (এবং  বেল),  েতামরা  ভয়  কর  না  এবং  দুঃিখত  হেয়া  না  এবং  েসই

েবেহশেতর সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রিতশ্রুিত েতামােদর েদওয়া হচ্েছ।৭



জ্ঞানিপপাসা ও জ্ঞােনর বৃদ্িধ
কুরআেনর আদর্শ মানুষ এমনভােব প্রিশক্িষত হেয়েছ েয, েস জ্ঞােনর ক্েষত্ের পূর্ণতার িদেক যাত্রাশীল। েস তার ৈশশব েথেক মৃত্যু
পর্যন্ত জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বৃদ্িধর প্রেচষ্টায় রত। এক্েষত্ের তার উন্নিত ও সাফল্য তােক অন্যেদর ঈর্ষার পাত্র কের। তােদর
প্রিতিট িদন পূর্েবর িদন হেত উত্তম এবং সর্বদা েস সামেনর িদেক অগ্রসরমান। েকান িকছুই তােক পশ্চাদমুখী ও স্থিবর কের না। ফেল
েস কখনই ক্ষিতগ্রস্ত সত্তা নয়; বরং গিতশীল ও অর্জনকারী এক সত্তা। েয মানুষ কুরআেনর আেলায় আেলািকত হেত চায় তার পক্েষ সমীচীন
নয়  েয,  েস  অজ্ঞতার  অন্ধকাের  িনমজ্িজত  থাকেব  এবং  জ্ঞােনর  কােফলা  েথেক  িপিছেয়  পড়েব;  বরং  এমন  মানুষ  জ্ঞানেক  মূর্খতার  ওপর,
অমুখােপক্িষতােক মুখােপক্িষতার ওপর এবং অর্জনেক বঞ্চনার ওপর প্রাধান্য েদেব এবং জ্ঞােনর ক্েষত্ের পূর্ণতােক িনেজর লক্ষ্য
িহেসেব  িনর্ধারণ  করেব।  েস  জােন  জ্ঞােনর  েকান্  শীর্ষ  চূড়াগুেলা  অিবিজত  এবং  েকান্  শাখাগুেলা  অজানা  রেয়েছ।  েস  আরও  জােন,
জ্ঞােনর েকান্ িদকগুেলা অিধক িবস্ময়কর এবং সৃষ্িটজগেতর েকান্ অস্িতত্েবর মধ্েয অসীম পর্যন্ত জ্ঞােনর ধারা অব্যাহত রেয়েছ-
যার  ধাপগুেলা  এেকর  পর  এক  উত্তরেণর  মাধ্যেম  েসসেবর  রহস্যগুেলা  উন্েমাচন  করেত  হেব।  েস  এ  রহস্েযর  দ্বারসমূহ  উন্েমাচেনর
মাধ্যেম সৃষ্িটর িবশালতা ও স্রষ্টার অসীমতার গভীরতর ধারণায় েপৗঁছায়। কুরআেন বর্িণত আদর্শ মানুষ এ িবষয়িট উপলব্িধ কেরেছ েয,
জ্ঞানই  স্রষ্টা  ও  সৃষ্িটর  িনকট  মানুেষর  শ্েরষ্ঠত্েবর  মানদণ্ড।  তেব  েসই  জ্ঞানই  সিঠক  ও  মানুষেক  মর্যাদা  দান  কের  েয  জ্ঞান
কল্যাণকর  এবং  মানুষেক  সৎকর্েম  উদ্দীপ্ত  ও  প্রবৃত্ত  কের।  মহান  আল্লাহ্  বেলন  :  ‘যারা  ঈমান  এেনেছ  এবং  যােদর  জ্ঞান  দান  করা

হেয়েছ, আল্লাহ্ তােদর মর্যাদায় উন্নীত কেরেছন।’৮

কুরআেনর দৃষ্িটেত প্রকৃত মানুষ উত্তমরূেপ জােন েয, বুদ্িধবৃত্িত ও ইন্দ্িরয় জ্ঞান অর্জেনর একমাত্র মাধ্যম নয়; বরং পিরশুদ্ধ
অন্তঃকরণও জ্ঞান অর্জেনর মাধ্যম। তাই েস এ    দুইেয়র মাধ্যেম তার প্রত্যক্ষ ও অর্িজত- উভয় জ্ঞােনর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কের। এরূপ
মানুষ িচন্তাশক্িত ও বুদ্িধবৃত্িতর ব্যবহােরর মাধ্যেম েযমন আনুষ্ঠািনক ও প্রািতষ্ঠািনকভােব অর্জনেযাগ্য জ্ঞান রপ্ত কের,
েতমিন  আত্মসংযম  ও  আত্িমক  পিরশুদ্ধতা  অর্জেনর  মাধ্যেম  িদব্য  ও  প্রত্যক্ষ  জ্ঞান  লাভ  কের।  শব্দ  ও  বাক্য  েথেক  িচন্তা  ও
বুদ্িধবৃত্িতর দ্বারা েযমন এর অন্তর্িনিহত অর্েথ েপৗঁছায়, েতমিন আধ্যাত্িমক সাধনার মাধ্যেম সকল বস্তু ও অস্িতত্েবর বাস্তব
কের, অপরিদেক সকল িকছুর অভ্যন্তরীণ (ــــود রূপ অন্তর্দৃষ্িট দ্বারা দর্শন কের। একিদেক েস বাহ্িযক ধারণার জ্ঞানেক অবধারণ (شه
প্রকৃত অবস্থা তার িদব্যদৃষ্িটেত ধরা েদয়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভােব তােক িশক্ষা দান কেরন এবং েস সত্য ও অসত্যেক
েচনা  ও  েবাঝার  ক্ষমতা  লাভ  কের।  মহান  আল্লাহ্  বেলন  :  ‘েতামরা  আল্লাহেক  ভয়  কর  এবং  আল্লাহ্  েতামােদর  িশক্ষা  েদেবন।’৯  িতিন

অন্যত্র বেলেছন : ‘...যিদ েতামরা আল্লাহেক ভয় কর তেব িতিন েতামােদর (সত্য-িমথ্যার) প্রেভদকারী উপকরণ দান করেবন...।’১০

এমন ব্যক্িত স্রষ্টার প্রিত িনেবিদত এবং তাঁর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য সর্বাত্মক প্রেচষ্টায় রত। েস েযমন তার জ্ঞানেক সমৃদ্ধ
কেরেছ, েতমিন সৎকর্মেক তার মুক্িত ও পূর্ণতার পােথয় কেরেছ। মহান আল্লাহ্ বেলেছন : ‘তেব েয ব্যক্িত রাত্িরর িবিভন্ন প্রহের
িসজদা কের ও দণ্ডায়মান হেয় পরম আনুগত্য প্রকাশ কের এবং পরকালেক ভয় কের এ অবস্থায় েয, েস তার প্রিতপালেকর রহমেতর আশা কের, েস
িক  তার  ন্যায়  (েয  তার  প্রিতপালেকর  অবাধ্য)?  তুিম  বল  :  যারা  জােন  এবং  যারা  জােন  না,  তারা  িক  সমান  হেত  পাের?  বস্তুত  েকবল

েবাধসম্পন্ন েলােকরাই উপেদশ (ও িশক্ষা) গ্রহণ কের।’১১

আেলাচ্য আয়ােতর প্রথম ও েশষ অংশ আত্িমক পিরশুদ্িধ অর্জেনর মাধ্যেম আধ্যাত্িমক ও বােতনী জ্ঞান অর্জন ও উৎকর্ষ লােভর প্রিত
ইঙ্িগত  করেছ  এবং  মধ্যবর্তী  অংশ  সার্িবকভােব  সকল  প্রকার  (কল্যাণমুখী)  জ্ঞান  েয  মানুেষর  জন্য  মর্যাদা  বেয়  আেন,  তার  প্রিত
ইশারা করেছ। এ জ্ঞােনর মধ্েয আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীেত িবদ্যমান সকল িকছুর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। পিবত্র কুরআেনর আয়াতসমূেহ এ সকল
প্রকার  জ্ঞােনর  প্রিতই  ইশারা  করা  হেয়েছ।  মহাকাশ,  প্রকৃিতিবজ্ঞান,  জীবিবজ্ঞান,  ইিতহাস,  পদার্থিবদ্যা,  অর্থনীিত,
বািণজ্যনীিতসহ  বস্তুগত  ও  পার্িথব  কল্যােণর  সহায়ক  সকল  জ্ঞানেক  েযমন  শািমল  কের,  েতমিন  আধ্যাত্িমক  এবং  বস্তুর  ঊর্ধ্েব
িবশ্বজগেতর পিরচালনা ব্যবস্থা  সম্পর্িকত জ্ঞানেকও অন্তর্ভুক্ত কের। কুরআেনর িশক্ষায় প্রিশক্িষত মানুষ ইসলামী সমাজেক দৃঢ়
ও শক্িতশালী করার জন্য সমােজর প্রেয়াজন ও চািহদা অনুযায়ী জ্ঞান অন্েবষেণ রত হয় এবং এ সমােজর জন্য সম্মানজনক ও মর্যাদাকর
অবস্থান ৈতিরর ক্েষত্ের কার্যকর ভূিমকা পালেনর েচষ্টা কের। েস সবসময় সতর্ক থােক যােত সমােজর বস্তুগত উন্নয়ন এর অিধবাসীেদর
েভাগবািদতার িদেক পিরচািলত না কের। একই সােথ েস শত্রুর িবিবধ আগ্রাসন (সামািজক,  অর্থৈনিতক,  রাজৈনিতক,  সাংস্কৃিতক,  সামিরক)
েথেক  এ  সমাজেক  রক্ষার  েচষ্টায়  ব্রত  থােক।  সুতরাং  কুরআনিভত্িতক  সমাজ  জ্ঞান-িবজ্ঞান,  িশল্প-প্রযুক্িত,  সংস্কৃিত  েকান



ক্েষত্েরই পশ্চাদপদ ও পরিনর্ভর থাকেত পাের না। কখনই তা সাম্রাজ্যবাদী ও আিধপত্যবাদী শক্িতর সামেন নতজানু হয় না এবং তােদর
িতরস্কারেক গ্রাহ্য কের না।

কুরআেনর  আেলায়  আেলািকত  মানুষ  জ্ঞােনর  প্রসার  ও  উন্নয়েনর  জন্য  সর্বাত্মক  প্রেচষ্টা  চালায়।  জ্ঞানগত  িবষয়  ও  আেলাচনাই  তার
জীবেনর  লক্ষণীয়  িবষয়।  এিট  েসই  জ্ঞান  যা  অর্জন  করােক  মহানবী  (সা.)  সকল  মুসিলম  নর  ও  নারীর  জন্য  ফরয  (আবশ্যক)  বেলেছন।  িতিন
জ্ঞােনর  ক্েষত্ের  সাধনাকারীেদর  আল্লাহর  ৈনকট্যপ্রাপ্ত,  এ  পেথ  প্রেচষ্টারত  থাকা  অবস্থায়  মৃত্যুবরণকারীেক  শহীদ,  পিরশুদ্ধ
জ্ঞানী  ব্যক্িতেদর  আল্লাহর  অনুমিতক্রেম  তাঁর  িনকট  সুপািরশকারী  এবং  তাঁেদর  কলেমর  কািলেক  শহীেদর  রক্েতর  েচেয়ও  পিবত্র
বেলেছন।  এরূপ  ধর্মীয়  ও  সাংস্কৃিতক  িচন্তাগত  িভত্িতর  ওপর  েবেড়  ওঠা  মানুষ  মুহূর্েতর  জন্যও  জ্ঞান  অন্েবষণ  েথেক  িবরত  থাকেত

পাের না।
সুতরাং  কুরআেনর  আদর্শ  মানুষ  জ্ঞানেক  আল্লাহর  ইবাদাত,  ঈমান  ও  ধার্িমকতার  সঙ্গী  এবং  পিরপূরক  িহেসেব  েদেখ;  তার  জ্ঞান  তােক
িবশ্বাস  েথেক  িবচ্িছন্ন  কের  না।  তাই  তার  মধ্েয  জ্ঞান  ও  আত্মসংযম,  িচন্তা  ও  আত্িমক  পিরশুদ্িধ,  ঐশী  িনর্েদেশর  প্রিত
আত্মসমর্পণ ও বুদ্িধবৃত্িতেক পূর্ণরূেপ ব্যবহার- এ সেবর সমন্বয় ঘেটেছ। কুরআনই একিদেক তােক জ্ঞােনর িদেক ধািবত কেরেছ এবং
কুসংস্কার, েগাঁড়ািম, অন্ধিবশ্বাস, অজ্ঞতা ও িচন্তাগত িবচ্যুিত েথেক মুক্িত লােভর পথ েদিখেয়েছ, অন্যিদেক তােক ধর্মিবেরািধতা
েথেক  মুক্িত  দােনর  মাধ্যেম  ৈনিতক  অধঃপতন,  িবচ্যুিত,  অমানিবক  আচরণ,  িহংস্রতা,  সিহংসতা,  েশাষণ,  অন্যায়-অিবচার,  স্বার্থপরতা,
সংকীর্ণতা ও িবদ্েবষ েথেক দূের েরেখেছ। কুরআেনর আেলায় আেলািকত মানুষ কখনই উগ্র,  কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হেত পাের
না। কারণ, কুরআন জ্ঞান, আধ্যাত্িমকতা, ধার্িমকতা, েখাদাপ্েরম, মানবপ্েরম, েখাদা উপাসনা, িচন্তা ও সার্িবক উন্নয়ন, স্বাধীনতা 
(প্রবৃত্িতর  কামনা  ও  বিহঃশক্িতর  আগ্রাসন  েথেক  মুক্িত),  বুদ্িধবৃত্িত,  সত্যমুিখতা,  ন্যায়পরায়ণতা,  আত্িমক  পিরশুদ্িধসহ
মানুেষর  েসৗভাগ্য  ও  পূর্ণতার  জন্য  প্রেয়াজনীয়  সকল  িবষয়েক  সমন্িবত  কেরেছ।  তাই  কুরআেনর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  মানুষ  পঞ্চ
ইন্দ্িরয়  ও  অিভজ্ঞতালব্ধ  জ্ঞান  ছাড়াও  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  েযৗক্িতক  জ্ঞান  এবং  আধ্যাত্িমক  ও  অন্তর্দৃষ্িটলব্ধ  িদব্যজ্ঞানেক
িনেজর মধ্েয একত্র কেরেছ। েস শুধু পেথর সন্ধানই পায়িন; বরং গন্তব্েযর িদেক যথার্থভােব এিগেয় চেলেছ। আর এ কাজ তার জন্য তখনই
সম্ভবপর হেয়েছ যখন েস ঐশী পথ প্রদর্শকেদর িনর্েদশনা অনুযায়ী িনেজেক পিরচািলত কেরেছ এবং িনেজেক আল্লাহর অনুগত বান্দা িহেসেব
সমর্পণ  কেরেছ।  এরূপ  মানুেষর  অস্িতত্েবর  সকল  িদক  পরস্পর  সামঞ্জস্যপূর্ণ  এবং  তার  ঐশী  সহজাত  প্রবৃত্িতর  সােথ  সংগিতশীল।
েযেহতু কুরআেনর ‘মানব-পিরিচিত’ সার্িবক ও পূর্ণ িহেসেব অনুপম ও অদ্িবতীয় এবং যুক্িতর িভত্িতেত সুদৃঢ়, েসেহতু কুরআেনর আেলায়
আেলািকত  মানুষও  আত্মগঠন,  পূর্ণতা  ও  সার্িবকতার  ৈবিশষ্ট্যসম্পন্ন।  েস  তার  িবশ্বদৃষ্িট,  জীবনাদর্শ  ও  নীিতমালার  মানিবক  ও
িবশ্বজনীনতার ৈবিশষ্ট্যিট িবশ্বজগেতর স্রষ্টার িনকট েথেক লাভ কেরেছ। তাই তার প্রবণতা সর্বদা েখাদামুখী। এিট েসই সত্তার
িনকট  েথেক  গৃহীত  িযিন  সকল  েসৗন্দর্েযর  ধারক।  তাই  এ  পেথর  পিথেকর  সমগ্র  জীবন  আনন্দ  ও  েসৗভাগ্য  এবং  প্রশান্িত  ও  স্রষ্টার

সান্িনধ্েযর পিবত্র অনুভূিতেত পূর্ণ।

সুতরাং কুরআেন বর্িণত আদর্শ মানুষ জ্ঞান, আধ্যাত্িমকতা, ধর্মীয় িবিধ-িবধান- সকল িদেক স্রষ্টার ঐশী িনদর্শেনর নমুনা। েস একই
সােথ বুদ্িধমান, েবাধশক্িতসম্পন্ন, জ্ঞানী, ৈধর্যশীল, দানশীল, মর্যাদাবান, সৃষ্িটশীল, ৈশল্িপক, পিবত্র, নীিতবান, েখাদাপ্েরিমক,
দৃঢ়তার অিধকারী, সেচতন, গিতশীল, উদার, কৃতজ্ঞ, দািয়ত্ব সেচতন, কর্তব্যপরায়ণ, আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্িটর প্রিত িনেবিদত ও পূর্ণ।
আল্লাহরইবাদাত ও দাসত্বই তার পূর্ণতার েসাপান। তার ব্যক্িতত্েবর িনদর্শন হল তার জ্ঞান ও কর্ম- সকল িকছু েখাদায়ী কর্তৃত্েবর
ছায়ায় িবকিশত। তার িচন্তা ও স্মরণ, বুদ্িধবৃত্িত ও অন্তঃকরণ আল্লাহ্মুিখতায় একীভূত হেয়েছ। তাই তার সকল প্রবণতা িনষ্পাপ, তার
সকল িচন্তা পিবত্র ও আেলািকত, তার উপস্িথিত অন্যায়েক কের িবদূিরত, সত্যেক কের উদ্ভািসত, িবেবকসমূহেক কের জাগ্রত, আর তার হৃদয়
প্রশান্ত।  এ  কারেণ  তার  সংস্পর্শ  অন্যেক  আেলািকত  কের,  তার  প্রেচষ্টা  সমাজেক  পিরশুদ্ধ  ও  পূর্ণতার  িদেক  ধািবত  কের,  তার  

িনর্েদশনা জািতেক পথ েদখায়। পিবত্র কুরআন এমন আদর্শ মানুষই গঠন করেত চায়।
 উপসংহার

 কুরআেনর  এ  মানব-পিরিচিত  েথেক  আমরা  এ  িসদ্ধান্েত  েপৗঁছাই  েয,  মানুষ  ৈদিহক  ও  আত্িমক-  উভয়  িদক  েথেক  সৃষ্িটর  েসরা  ও  অনুপম
ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী। মানুেষর এ িবেশষত্েবর মূেল রেয়েছ তার ঐশী িনর্বস্তুক সত্তা অর্থাৎ তার আত্মা। এ আত্মাই তার েখাদামুখী
প্রবণতােক (িফতরাতাল্লাহ্) ধারণ কেরেছ। আর তাই অস্িতত্বগতভােব কুরআনী িচন্তাধারায় মানুষেক েখাদাকা িচন্তাশীল প্রাণী বেল



সংজ্ঞািয়ত  করা  যায়-  যার  সত্তা  আল্লাহর  সাক্ষাৎ  লােভর  আশায়  প্রেচষ্টায়  রত।  তার  অস্িতত্েবর  শুরু  আল্লাহর  িনকট  েথেক  আত্মা
লােভর  মাধ্যেম  এবং  েস  সত্তাগতভােব  তাঁর  িদেকই  যাত্রাশীল।  সুতরাং  মানুেষর  উিচত  তার  েখাদামুখী  প্রবণতার  আহবােন  সাড়া  িদেয়
িনেজেক েখাদায়ী গুেণ গুণান্িবত করা। এ লক্ষ্য অর্জেনর জন্য তােক স্বীয় পিরচয় ও মর্যাদার ৈবিশষ্ট্য হস্তগত করেত হেব। েস তার
িনেজর প্রকৃত পিরচয় লােভর মাধ্যেম তার স্রষ্টার পিরচয়ও লাভ করেব। এ পিরচয় লাভ ওহী ও কুরআেনর সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়।
পিবত্র কুরআন মানুেষর সামেন তার পিরচয় তুেল ধরা ছাড়াও তার উদ্িদষ্ট লক্ষ্েয েপৗঁছার পথও তােক েদিখেয় িদেয়েছ। কুরআেনর আেলায়
আেলািকত মানুেষর মধ্েয েয ৈবিশষ্ট্যগুেলা রেয়েছ তা হল ধর্মীয় বুদ্িধবৃত্িত, জ্ঞান ও আত্মশুদ্িধ, পিবত্র জীবন, আধ্যাত্িমকতা
ও  েখাদাপ্েরম,  জীবেনর  সকল  িদক  ও  িবভােগর  মধ্েয  সংগিত  ও  ভারসাম্য,  কর্তব্যজ্ঞান  ও  কর্তব্যপরায়ণতা,  ইবাদাত  ও  দাসত্ব,
সার্বক্ষিণক  ও  সর্বজনীন  পিবত্রতা,  িচন্তার  সকল  িদেক  সিঠক  িদক  িনর্েদশনা,  আেবগ  ও  সহানুভূিত,  মানবপ্েরম  ও  মানবেসবা,
জ্ঞানমুিখতা ও জ্ঞানিপপাসা, ৈদিহক ও আত্িমক উভয় চািহদার প্রিত প্রেয়াজনীয় সাড়া দান,  ব্যক্িতগত ও সামািজক উভয় িদেকর প্রিত
যথাযথ দৃষ্িট রাখা ইত্যািদ। কুরআনী মানুষ আল্লাহর প্রিতিনিধত্েবর দািয়ত্ব পালেনর মাধ্যেম স্থান ও কালেক িনেজর বশীভূত করার
ক্ষমতা অর্জন করেত পাের। েস তার ঈমান ও সৎকর্েমর ছায়ায় ঊর্ধ্বমুেখ যাত্রা কের দৃশ্য ও অদৃশ্য, বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় জগেতর
ওপর িনেজর কর্তৃত্ব প্রিতষ্ঠা করেত পাের। এ অনন্য ৈবিশষ্ট্য মহান আল্লাহ্ েকবল মানুষেকই দান কেরেছন। এ কারেণ আল্লাহ্ তাঁর
সমগ্র  সৃষ্িটেক   মানুেষর  জন্য  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  মানুষেক  িনেজর  জন্য  সৃষ্িট  কেরেছন  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।  এ  কারেণ  কুরআেনর
আেলায়  আেলািকত  মানুষ  আল্লাহর  প্েরিরত  পূর্ণ  মানবেদর  িনেজর  আদর্শ  িহেসেব  গ্রহণ  কেরেছ  যােত  তােদর  আনুগত্য  ও  িনর্েদশনা
অনুসরেণর  মাধ্যেম  িনেজর  পরম  আকাঙ্ক্িষত  সত্তার  সাক্ষাৎ  ও  সান্িনধ্য  লাভ  করেত  সক্ষম  হয়।  মানুষ  তার  সত্তাগত  ৈবিশষ্ট্েযর
িবকােশর মাধ্যেমই েকবল স্রষ্টার েসৗন্দর্য ও শক্িতমত্তার সকল ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী এবং তাঁর সুন্দরতম নামসমূেহর প্রকাশস্থল

িহেসেব আিবর্ভূত হেত পাের। স্রষ্টার মানুষ সৃষ্িটর সার্থকতা এর মধ্েযই িনিহত রেয়েছ। (সমাপ্ত)
তথ্যসূত্র

 ১. সূরা আনফাল : ৪  
২. সূরা আেল ইমরান : ১৬৩  

৩.  আল্লাহর ৈনকট্েযর িবষয়িট বস্তুগত ৈনকট্েযর মত েকান িবষয় নয়,  এমনিক এিট মর্যাদা লােভর ফেল শুধুই পুরস্কার প্রাপ্িতর মত
েকান  িবষয়ও  নয়;  বরং  এিট  অস্িতত্েবর  েয  অিবচ্িছন্ন  অসীম  ধারা  স্রষ্টা  েথেক  নগণ্যতম  সৃষ্িট  পর্যন্ত  িবদ্যমান  েস  ধারারই

পূর্ণতাজিনত ঊর্ধ্ব যাত্রা যােত মানুষ অস্িতত্বগতভােব (েফেরশতােদর হেতও) উচ্চতর অস্িতত্েব পিরণত হয়।  
৪. সূরা আেল ইমরান : ৩১  

৫. সূরা ফাত্হ : ২৯  
৬. সূরা মুজাদালাহ : ২২  

৭. হামীম িসজদা : ৩০
 ৮. সূরা মুজাদালাহ : ১১  

৯. সূরা বাকারা : ২৮২
১০. সূরা আনফাল : ২৯
১১. সূরা যুমার : ৯

((প্রত্যাশা, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
 


